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বিজয়ের এই মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করে।
স্মরণ করছি, ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও জাতীয় চার নেতাকে। সমবেদনা জানাচ্ছি, যুদ্ধাহত মু্ক্তিযোদ্ধা ও সম্ভ্রম হারানো দুই লক্ষ বাঙালি নারীর প্রতি।
প্রথমবারের মতো বিজিএমইএ’র উদ্যোগে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী Dhaka Apparel Summit এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।
সুধিমন্ডলী, 
জাতির পিতা সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই, স্বাধীনতার পর পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করেন। তিনি  গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘোচাতে একটি আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তিনি বন্ধ ও বিধ্বস্ত শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রের আওতায় এনে এগুলো চালু করেন। বিদেশী কোম্পানীর মালিকানাধীন গ্যাসক্ষেত্রগুলো ক্রয় করে রাষ্ট্রায়ত্ব করেন। 
জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরাও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। ২০০৯ সাল থেকে ‘‘রূপকল্প-২০২১’’ বাস্তবায়ন করছি। আমরা অর্থনীতিতে গড়ে ৬ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। আগামী পাঁচ বছরে আমরা তা ১০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছি। 
তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের গর্ব। রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ আসে এ খাত থেকে। এ খাতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। যার প্রায় ৮০ শতাংশই গ্রামীণ নারী। এসব নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ফলে দেশের দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।
পোশাক খাত প্রসারের ফলে সার্বিক সেবাখাত বিকশিত হয়েছে। অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প গড়ে উঠেছে। রপ্তানিমুখী কম্পোজিট টেক্সটাইল শিল্প গড়ে উঠায় তৈরি পোশাকে দেশীয় মূল্য সংযোজনও বেড়েছে। দেশের প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ খাতের ওপর নির্ভরশীল। 
সুধিবৃন্দ,
পোশাক খাত নব্বইয়ের দশক থেকে বিভিন্ন প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে এগিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই এ খাতের পাশে থেকেছে। সমস্যা সমাধান করেছে। আর্থিক প্রণোদনা ও নীতি-সহায়তা দিয়েছে। আমরা এই সহায়ক ভূমিকা অব্যাহত রাখবো। সরকার হিসেবে এটাই আমাদের দায়িত্ব বলে আমরা বিশ্বাস করি। 
আমাদের ’৯৬ সরকারের সময় তৈরি পোশাকসহ রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়নে অনেকগুলো সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছিলাম। শিল্পের প্রসার নিশ্চিত করেছিলাম। ফলে দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। 
২০০৯ সালে আমরা যখন সরকারে আসি তখন বিশ্বমন্দা চলছিল। আমরা মন্দা মোকাবেলায় দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছি। উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে বেশকিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করেছি। বিভিন্ন নীতি-সহায়তা দিয়েছি। ফলে বিশ্বব্যাপী রপ্তানি কমলেও আমাদের রপ্তানি বেড়েছে। 
আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে প্রায় ১১ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। সড়ক, নৌ ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। দৈনিক গ্যাস সরবরাহ ১৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট থেকে প্রায় ২৫০০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত করেছি।
দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৮টি অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। মুন্সীগঞ্জে একটি গার্মেন্টস ইকোনোমিক জোন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ৮টি ইপিজেডে বিনিয়োগ বাড়ছে।
শ্রমিক কল্যাণে আমরা বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১ হাজার ৬৬২ টাকা থেকে ৫ হাজার ৩০০ টাকায় উন্নীত করেছি।
পোশাক শ্রমিকসহ কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদেরকে মাসিক ভাতা দেয়া হচ্ছে। শিল্পাঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শিল্প পুলিশ গঠন করা হয়েছে। বিজিএমইএকে সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। BGMEA University of Fashion and Technology চালু করা হয়েছে। 
এবার সরকার গঠন করার পর আমরা পোশাক শিল্পের উন্নয়নে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। অগ্রীম আয়কর ০.৮০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.৩০ শতাংশ করেছি। নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে  প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিংয়ের কাঁচামাল ও অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতির আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করেছি। তৈরিপোশাকসহ বেশকিছু রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা দিচ্ছি। 
শ্রম আইনকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৫০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে। নারী শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
সরকারের পাশাপাশি বিজিএমইএ পোশাক শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করছে। স্কুল, মেডিক্যাল সেন্টার, হাসপাতাল, গ্রুপবীমা, ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত পরামর্শক সেল, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে। শ্রমিকদের বিনোদনের জন্য সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে।
সুধিমন্ডলী, 
যেকোনো শিল্পের অগ্রযাত্রা টেকসই করতে গবেষণা ও উন্নয়ন একান্তভাবে অপরিহার্য্য। আমি আনন্দিত যে বিজিএমইএ আইএলও’র সহযোগিতায় Center of Excellence for Bangladesh Apparel Industry স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। উন্নততর ব্যবস্থাপনা এবং শিল্পের কৌশলগত মান উন্নয়নে অব্যাহত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এটি একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 
আমরা শ্রমিকের নিরাপত্তা এবং কারখানায় নিরাপদ উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চাই। তাই সরকার, বিজিএমইএ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমন্বিতভাবে নিরাপদ, টেকসই ও কমপ্লায়েন্ট কারখানা স্থাপন নিশ্চিত করছি। পরিদর্শক নিয়োগ দিয়েছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফল হবোই।
আমরা আনন্দিত যে, পোশাক কারখানা নিরাপদ করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স এবং ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় ২ হাজার ১৯৩টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। অধিকাংশ কারখানাই ত্রুটিমুক্তভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অবশিষ্ট কারখানাগুলোতে নিরাপত্তা উন্নয়নে সংস্কার কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকেই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।
 
বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরিপোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এটি হয়ত অনেকে পছন্দ করে না। তাই তারা পোশাক খাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এই দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যাপারে পোশাক মালিক, শ্রমিক, বিদেশী বায়ার ও ভোক্তা সকলকেই সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই। যদি কোনো সমস্যা হয় আমরা তা সমাধান করতে পারবো। 
বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রতিযোগিতাও বাড়ছে। বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। ডিজাইনে নতুনত্ব আনতে হবে। নতুন বাজার সৃষ্টি করতে হবে। 
আমরা আশা করি, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের পাশে থাকবে। কারণ, তাদের কাছে বাংলাদেশের পোশাকই সেরা। এ অবস্থা ধরে রাখতে বিজিএমইএ’কে আরও উদ্যোগী হতে হবে। 
সুধিমন্ডলী,
সরকার তৈরি পোশাকের বাজার সম্প্রসারণে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড ও জাপান পোশাক রপ্তানিতে জিএসপি’র রুলস অব অরিজিন শিথিল করেছে। ভারতে ৪৬টি পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে। চীনে আমরা প্রায়  ৯৮ শতাংশ পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছি। ব্রাজিলে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন করা হয়েছে। 
এসব সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে পোশাক রপ্তানিকারকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করুন। সরকার আপনাদের পাশে থাকবে।
বিশ্ববাজারে আমাদের পোশাক রপ্তানির শেয়ার বাড়াতে হবে। সেই সামর্থ্যও আমাদের আছে। তা বাস্তবে রূপ দিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। 
আমরা আরও বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছি। বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা করেছি। বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছি। আপনারা বিনিয়োগ বাড়ান।  
সুধিমন্ডলী,
আজকের এ অনুষ্ঠানে অনেক ক্রেতা ও ক্রেতা প্রতিনিধি আছেন। তাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা পণ্যের দাম বাড়ান। তাহলে আমাদের শ্রমিক ভাই-বোনরা আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের অধিকারী হবেন। তখন সবাই উন্নয়নের সমান অংশীদার হবে।
এই সম্মেলনের পাশাপাশি ‘‘অ্যালায়েন্স’’ International Trade Expo for Building and Fire Safety 2014 শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কিছু বিষয়ে আলোচনাও অনুষ্ঠিত হবে। যা পোশাক খাতের উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।
বিজিএমইএ ২০২১ সালের মধ্যে পোশাক রপ্তানি বর্তমানের ২৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সেজন্য বিজিএমইএকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
আমাদের লক্ষ্য, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করবো। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিয়ে যাবো। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবো। এজন্য ব্যাপক শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাই আমরা বিনিয়োগের উত্তম পরিবেশ সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। সেই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য আমি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। 
সবশেষে, আমি ঢাকা Dhaka Apparel Summit, Center of Excellence for Bangladesh Apparel Industry এবং International Trade Expo for Building and Fire Safety 2014 এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
সবাইকে ধন্যবাদ। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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